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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
SGt S, মানিক রচনাসমগ্ৰ
ক-দিনের অসুখে শোভার দাদার বউ মারা যায়। বাঁচানো যেত, তবু মারা যায়।
চোখে জল আর মুখে রেহাই পাবার নিশ্চিন্তু ভাব নিয়ে শোভা এসে ধরা গলায় বলে, বউর্দিই শেষে আমায় বঁচিয়ে দিলে গেল।
শোভা চোখ মোছে। আবার চোখে জল আসে। হাসবে বলে কঁদে । এবার একটা লোক রাখতেই হবে।--তার বদলে আমি খাটিব। এবার জোর গলায় বলতে *ोंद, विक्ष (ड0७ नle ।
সাধনা চুপ করে থাকে। শোভা বলে, আমি কিন্তু অন্য ব্যবস্থা করেছিলাম। সাধনাদি। আপনারা তো কাজ-টাজ জুটিয়ে দিলেন না, আমি নিজেই জুটিয়েছিলাম।
কী কাজ ? রাধুনির কাজ। আর কী কাজ জোটাব বলুন। আর কী শিখেছি রান্নাকরা বাসন মাজা ছাড়া ? ও বাবা, রাঁধুনির কাজ জোটানোও কী কঠিন ব্যাপার ! কেউ আমাকে রাখতে চায় না ! বিনয়বাবুর রাধুনি পালিয়েছে, আমি গিয়ে ধরে পড়লাম আমাকে রাখতেই হবে। বিনয়বাবু সুহাসিনী দি দুজনে কিছুতেই রাজি হল না। আমি যত জোর কবি, ওরা তত বলে, না বাবা, তোমায় রাখলে তোমার বাপদাদা গোলমাল করবে। প্রভাতবাবুর বামুনটা দেশে যাবে শূনে আমি গিয়ে ধরে পড়লাম, ওরাও কিছুতে রাজি হয় না। আমার বাপ-দাদা হাঙ্গামা করবে ! ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে জন্মানো কী ঝকমারি ভাবুন তো ? শেষকালে প্রভাতবাবুর বন্ধু বামাচরণবাবু বললেন, পাড়ায় এত কাছে রাঁধুনির কােজ নেওয়া তো উচিত নয়, বাপ-ভায়ের একটা সম্মান আছে তো ? দূরে এক বাড়িতে আমায় কাজ জুটিয়ে দেবেন। ভদ্রলোক আবার একটা কবিতার বই লিখেছেন।
সাধনা গভীর হয়ে বলে, বউদি মরে গিয়ে সত্যি তোমায় বঁচিয়ে দিয়ে গেছে। বুড়োর হাত থেকে শুধু নয়, আরেকটা সর্বনাশের হাত থেকে। বামাচরণ তােমায় রাঁধুনির কাজ দিত বিশ্বাস করলে তুমি ?
শোভাও গভীর হয়ে বলে, না দিলে না দিত। যে কাজ দিত। তাই করতাম ! তবু বাড়িতে বলতে না বিয়েতে তোমার মত নেই ? আপনি বুঝছেন না। কোন মুখে বলতাম ? ওরা আমাকে খেতে পরতে দিতে পারবে না, স্পষ্ট কথা। ঝি রাঁধুনি হিসাবেও পুষতে পারবে না—ঠিকে ঝি শুধু বাসন মাজত, তাকেও ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিয়ে ঠিক হবার পর বাড়িতে আমায় কোনো কাজ করতে দিত না। রাঁধতে গেলে বাসন মাজতে গেলে বউদি বলত, থাক থাক, দুদিন বাদে আমাকেই তো সব করতে হবে। মাও সায় দিত বউদির কথায়। এবার উপায় নেই, লোক রাখতেই হবে। বাউদি মারা যাবার ঠিক দুদিন পরে দাদা সুর পালটে মাকে বলেছে, বডড বুড়ো, শোভাকে ওর হাতে দিতে আমায় মন সরছে না ! ছেলেমেয়ে রাখছি রাঁধছি বাড়ছি-আমাকে ছাড়া তো এখন চলবে না। নিজেরাই এবার বিয়ে ভেঙে দেবে, আমার কিছু বলারও দরকার হবে না।
শোভা একটু হেসে খোঁচা দিয়ে বলে, আপনি বুঝবেন না। সাধনাদি। রাখালবাবু বেশ রোজগার করছেন, স্বামীর আদরে একটি যাচ্চা নিয়ে সুখে আছেন-আমাদের ভদ্রঘরের ভেতরের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে আপনি ধারণাও করতে পারবেন না।
কথা হচ্ছিল রান্নাঘরে। রাখাল দাড়ি কামিয়ে তেল মাখতে এসে রান্নাঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে দুজনের কথা শুনছিল।
এবার দরকার কাছে এসে দাঁড়িয়ে সে বলে, তুমিও কিন্তু ভদ্রঘরের ভেতরের অবস্থােটা ঠিক জানো না শোভা। তুমি শুধু তোমাদের একটা ঘর দেখেছি। স্বামী বেশ রোজগার করে আনলেও ভদ্রঘরে সুখশাস্তি থাকছে না !
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